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কৌটিজ্য তার অর্থশান্ত্রে খাদ্য ও কৃষি 
সম্পকে একেবারে কোন পৃথক অধ্যায় লিখেন 
নাই।. তার অথশাস্র-এর জনপদ" 
(4৪179198058) অধ্যায়টি গভীরভাবে বিশ্লেষণ 
করিলে দেখা যায় যে কৌটিল্য “জনপদ” বা 
বর্তমান যুগে কথিত আদর্শ গ্রামের কাঠামো 
কেমন হওয়া উচিত তাহা আলোচনা করিতে 
গিয়া কৃষিউনয়ন নীতির উপরও গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য 
 ব্লাখিয়াছেন। * 


মৌষ সাম্রাজ্যর বিস্তৃতি ও রক্ষার জন্য 


বিরাউ সেনাবাহিনীন্প অস্তিত্ব ছিল। এইরূপ 
সেনাবাহিনীর, ভরণপোষণের জন্য অধিকতর 
খাদ্যপ্রব্য ও অর্থের প্রয়োজন দেখা দেয়। অন্য- 


[দকে জনসঈংখ্যারদ্ধির জন্যও প্রচুর খাদ্যশস্যের, 
চাহিদা সৃন্টি হয়। একদিকে খাদ্যশস্য এবং 
অন্যদিকে ভুমিরাজস্ব বুদ্ধির গ্বাথে তৎকানীনি 
- ষুগে ক্রমাগত বেশী পরিমাণে জমি চাষাবাদের 
আওতায় আনার প্রয়োজন দেখা দেয়। যেহেতু 
“গোপ” শ্রেণীর কমচানীরা গ্রামাঞ্চলর মস্ত 
তথ্য সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ করিত সেহেতু রাষ্ট্রের 
পক্ষে তৎকালীন সময়ে পঞ্িকল্িত উপায়ে কোন- 
ধরণের জমি কি পরিমাণে কোন সময়ের মধে) 
চাষাবাদের আওতায় আন সম্ভব হইবে তাহা 
অতি হঞ্জে নির্ধারণ করা সম্ভব হইত। 
সাধারণত যেসব অনাবাদী জমি চাষাবাদের 
'আওতাগ্ন আনার পরিকল্পনা করা হইত উহার 


-- পুণরাসনের সুপারিশ করেন। 


৪৬ 


কৌটিল্যের অর্থশান্ত্ ঃ 


খাদ্য ও কৃষি 


7০9০০ 810 /১01100011016 


€ প্ব প্রকাশের পর ). 
' - শ্রী মনোরঞ্জন দে, ( ঢউ!কা.) 


কাছাকাছি রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে ও ব্যবস্থায় নুতন 


ঠ 


গ্রাম বা “জনপদ” সৃষ্টি করা হইত) কোৌটিল্য 
এইসব “জনপদে” দেশের অন্যান্য স্থান হইতে 
কুষিকাজে অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রমী লোকদের 
কেননা -নৃতন 
জমির উন্নয়ন ও উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের 
জন্য কঠোর পরিশ্রমী লোক দরকার । সতরাং 
দেখা যায় ভূমির উন্নয়ন ও শত্তিৎ ব্বদ্ধি এবং 
সার্বোপরি কৃষি উৎপাদন রূদ্ধির স্বার্থে দেশের 
বিভিন্ন স্থান হইতে নূতন জনপদে লোকের অবাধ 
স্থানান্তর কৌটিল্য অনুমোদন করেন নাই। 
ক্ুষির উন্নয়নের স্বার্থে তিনি এক্ষেত্রে নিবাচনমূলক 
নীতি (59160049 1700110% ) অনুসরণের 
সুপারিশ করেন । এইভাবে দেশের যে সব স্থানে 
পরিশ্রমী চাষীর অভাব নাই সেখান হইতে নৃতন 
“জনপদে” তাহাদের একাংশের স্থানান্তর কৃষি 
উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রভূত সহায়তা করে। 

গ্রামীণ উন্নয্পন তথা কৃষির 
উন্নয়নের জন্য নূতন নুতন জনপদ সৃষ্টির 
সুপারিশ করিলেও 'তাহা শর্তহীনভাবে করেন 
নাইঠ তিনি আদর্শ “জনপদ” ( যাহা বর্তমান 
হগের কথিত আদর্শ গ্রামের সাথে তুলনীয় ) 
প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেন। তিনি নুতন কোন 
জনপদে ১০০ হইতে ৫০০ পথস্ত কৃষি পরিবার 
পুনর্বাসনের সুপারিশ করেন। এই ধরণের 
“জনপদ” এর প্রতিটির জন্য সুনিদিস্ট বাউণ্ডারী 


কোটিল্য 


(১০৯) 


ক 

৬ ্ 

হইয়াছে । পাঠক! ভাবিয়া দেখুন প্রায় চার চা 
হাজার বছর পর্বে কৌটিল্য দেশের অনুন্নত 

অঞ্চলে কাজ করার ব্যাপারে সরকারী কর্মচারী... - 


(1991081 
হইতে অন্য 
 স্কষিকাজের জ 


/) ছিল যাহাতে এক জনপদ 
জনপদকে পৃথক করা যায়। 
ন্য কঠোর পরিশ্রমী অথচ চা্বা- 


বাদের জাম নাই--এমন সব লোককে এইসব 
জনগদে বসতি স্থাপনের জনা রাম্ট্রীয়ভাবে 
নির্বাচন করা হুইত। 
আধুনিক যুগে ভূমিহীন ক্ৃষকদেরকে বসতি ও 
চাষাবাদের জন্য জমি প্রদানের মতই ছিল। 
নুতন জনপ্যদ অন্যান্য পেশাজীবি মানুষ যাহাতে 
বসতি স্থাপনে আগ্রহী হয় সেজন্য তাহাদেরকেও 
রাষ্ট্র বসতবাড়ী নিমাণের জন) বিনামূল্য 
জমি প্রদান করিত। তবে তাহারা এই জমি 


বিক্রয্প বা হস্তান্তর করিতে পারিত না। কেননা... 
মালিকানার একমান্র 


দেশের সমস্ত জমির 

বৈধ প্রতিষ্ঠান ছিল রাস্ট্র। রাস্তর নুতন জনপদ 
গুলির উন্নয়নের সাথে হিসাবরক্ষক, তত্বাবধায়ক 
গোপ, থশ্ড চিকিৎসক, 
পেশার লোকজন নিয়োগ করিত। তাহারা 
রাষ্ট্র হইতে নগদ অর্থের আকারে বেতন ও 
ভাতাদি গ্রহণ করিতেন। সাধারণত এইসব 
গপ্রদে অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের 
অগ্রাধিকার দেওয়া হইত । তাহারা নূতন জনপদ- 
গুলিতে বিভিন্ন ধরণের অর্থনৈতিক গু সামাজিক 
কর্মকাণ্ডে সহায়তা করিত। 


এখানে উল্লেখ করা অগ্রাসঙ্গিক নয় যে, 
নুতন জনপদে অনেক ময় সরকারী কর্মচারী 
ও কর্মকর্তাদেরকেও নিয়োগ করা হইত। 
তাহারা যাহাতে প্রাথমিক র্যায়ে অনুন্নত এই 
সব জনপদে কাজ করিতে আগ্রহী হয় সে জন্য 
কোৌটিল্য তাহাদের বেতন ও ভাতার উপর বিশেষ 
সযোগ সুবিধা প্রদানের সুপারিশ করেন। 
বর্তমান যুগে অনেক দেশে অনুন্নত অঞ্চলে 
কাজ করার ব্যাপারে কর্মচারী এবং কর্মকর্তাদের 
উৎসাহিত করার জন্য অনেক দেশে অতিরিত্ত 
বিশেষ সুযোগ সুবিধা প্রদানের প্রথা প্রচলন করা 


এই বাবস্থ। অনেকটা  হুইয়াছিলেন এবং উহার 


সক্ষম হন। 


ডান্তার ইত্যাদি 


গ্রামের কৃষিসহ অন্যান্য 


ও কর্মকর্তাদের মানসিকতার : দিকটি কত 
সংচতনতার গাথে উপলব্ধি করিতে সক্ষম, 
সমাধানের. জন) 
অতিরিজ্ঞ আথিক সুবিধা প্রদানের সুপারিশ করিতে 
কোটিল্যের সময় এরই অতিরিস্ত 
আথিক সুবিধা প্রদান ছাড়াও যে সব কর্মচারী 
ও কর্মকর্তা নূতন জনপদে স্বেচ্ছায় কাজ করিতে এ 
আগ্রহী হইত ভবিষ্যৎ পদোন্নতির ক্ষেত্রে তাহাদের 

অগ্রাধিকার প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়। গ্রামীণ 
অথনৈতিক উন্নয়নে এইভাবে কাজ করিতে 
আগ্রহী কর্মচারী ও কর্মকর্তার তাই অভাব 


এপড়িত না। তাথচ আমাদের মত দেশগুলিতে 


গ্রামাঞ্চলের উন্নয়নের ব্যাপারে কাজ করিতে 


অনেক সরকারী কর্মচারী ও কর্মকততাকে অনাগ্রহী 


দেখা যায়।, চাকুরী ব্রক্ষার জন্য অনেক 
কর্মচারী ও কর্মকর্তা গ্রামাঞ্চলে অবস্থান করিলেও 
বিষয়ের উন্নয়নের 
জন্য তেমন একটা গরজ দেখান না। আ'মলা- 
তান্ত্রিক মনোভাব, গ্রামের মানুষের সাথে একাত৷ 
হওয়ার মনোভাবের অভাব ইত্যাদি ই অবস্থার 
জন্য দায়ী । এক্ষেত্রে কৌটিল্যের যুগে অন্সৃত 


নীতি অনুসরণ করা হইলে সফল পাওয়ার 


সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে হয়। 


কৃষির উন্নয়নের জন্য 'কৌটিল্যের সময় 
চাষাবাদের জমি দুই শ্রেণীতে বিত্ত ছিল £ 
(১) রাজকীয় বা রাস্ত্রীয় জমি এবং (২) 
বেসরকারী জমি। প্রতিটি রাচ্টীয় খামারে 
চাষাবাদের সমস্ত দিকের তত্বাবধান ও রক্ষণা- 
বেক্ষণের জন্য একজন সুশিক্ষিত এবং কৃষি- 
বিজ্ঞানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কৃষি পরিচালক 
(10119000101 /91108010019 ) তৎকাজীন 
সময়ে নিযুক্ত করা হইত। তিনি বিভিন্ন শসা, 


(১১০) 


ও ফল-ম্লের বীজ সঠিক সময়ে বিভিন্ন স্থান 
হইতে সংগ্রহ করিতেন এবং রাষ্টায় খামার 
 ১ন্তয্ভাবে চাষ করার পর গ্রগুলির,বীজ বপনের 
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিতেন। কৃষি উৎপাদনের 
ধারা অবিচ্ছিন্নভাবে বজায় রাখায় জনা 


'তৎকালীন সময্তে ব্যবহাত বিভিন্ন কষি উপ- . 
করণের যোগান পর্যাপ্তভ।বে রাখার ব্যবস্থা ছিল। 


গ্রামাঞ্চলের কামার, প্রয়োজন অনুপাতে লাঙ্গল 
সরবরাহু করিত। ঝ[ড়ি নির্মাণকারীরা বীজ 


এবং আনুসঙ্গিক কৃষি উপকরণ আনা-নেওয়ার : 
ব্যাপারে ব্যবহার্য ঝ্‌ড়ি পযাপ্ত সংখ্যায় তৈরী : 


করিত। এইভাবে, রাষ্ট্রীয়ভাবে নিযুক্ত বিভিন্ন 
শ্রেণীর কারিগর কৃষির জন্য প্রয়াজনীয় বিভিন্ন 
উপাদানের সরবরাহ সঠিক সময়ে পর্যাপ্ত 
পরিমাণে, করিত। ফলে উৎপাদন, ব্যবস্থা 
অনেকটা স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে চলার মত অবস্থা 
বতমান ছিল। উৎপাদন ক্ষেত্রে কৃষি উপকরণের 
অনিয়মিত সরবরাহ দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট কর্ম- 
চারী ও কর্মকতাদেরকে দায়ী করা. হইত। 
এক্ষেত্রে সামান্য অবহেলার 'জন্য -জব্রিযানার 
ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। গুরুতর অবহেলার.ক্ষেত্রে 
সংশ্লিষ্ট কর্মচারী বা কর্মকতাদেরকে চাকুরী 
হইতে বরখাস্ত সহ জেলে পাঠানো হইত। যে সব 
কমচারী- ও কর্মকর্তার ক্ষেত্রে উৎপাদনে অসহ- 
যোগীতার অভিযোগ পাওয়া যাইত ঘথাযথ তদন্ত 
সাপেক্ষে তাহাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় শাস্তির 
ব্যবস্থা করা হইত। তাহাদের নাম রাম্ট্য় 
প্রশাসনের কালোখাতায় অন্তভূত্ত করা হইত 
এবং ভবিষ্যৎ পদোন্নতির বেলায় তাহাদের 
বিবেচনা করা হইতনা। এইসব বাবস্থা 
থাকায় কুষি উও্পাদনের্র সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী 
ও কর্মকর্তারা,নিজেদের কাজে কদাচিত,গাফিলতি 
দেখানোর সাহস পাইত। এইভাবে রাম্ট্রীয় 


খামারে কৌটিলোরু সমগ্র প্রচুর কৃষিপণ্য উৎপাদিত 
হইত। । 

অন্যদিকে বেসরকারী খামারে উৎ্পাদন 
যাহাতে বৃদ্ধি পায় সেজন্য রাস্টের পক্ষ হইতে 
চাষীদেরকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কৃষি উপকরণ 
কম মূল্যে সরবরাহ করা থইত । কৃষি উৎপাদন 
সাবিকভাবে বৃদ্ধি করার স্বার্থে এই সুবিধা রাষ্টু 
কতৃক বেসরকারী খামারগুলিকেও প্রদান করা 


হইত। ফলে তৎকালীন গে উভয় ধরণের 
খামারের উৎপাদন দক্ষতা উল্লেখষোগ্যভাবে.. 
রদ্ধি পায়। সমস্ত ভূমির উপর রাচ্টীয় মালিকানা 
থাকায় বেসধকারী খামার বলিতে তৎকালীন 
সময়ে রাষ্ট্র কতৃক বেসরকারী ব্যক্তিগণকে 
টাষাবাদের জন্য ইজারায় প্রদত্ত জমি বৃঝাস্ত। 
কোট্টিল্য শুধু কৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির 
উপরই গুরুত্ব দেন নাই উৎপাদিত কৃষি পণ্যের 
সুচু বাজারজাত করণের জন্য উহাদের বাছাই, 
মানোন্নয়ন, : গুদামজাতকরণ ইত্যাদির উপর 
. জোর দিয়াছিলেন। বেসরকারী পর্যায়ে 
উৎপাদিত ফসলের একাংশ সরকার কর হিসাবে 
আদায় করিতেন। ১*আবার যে সব ব্যত্িত্র 
উদ্ধত্ত ফসল থাকিত তাহা নির্ধারিত ম্ল্যে 
রাষ্ট্রে নিকট বির্ুয় করিতে তাহারা বাধ্য 
খাকিত।. এইভাবে সরকার নিজস্ব খামারে 
উৎপাদিত পণ্য এবং বেসরকারী খামারের 
উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্যের এক উল্লেখযোগ্য অংশ 
সংগ্রহ করিয়া দেশের বিভিন্ন স্থানে রাষ্ট্রীয় 
গদামসম্হে সংরক্ষণ করিত। এই সংরক্ষিত 
খাদ্যশস্যের সাহায্যে রাষ্ট্রে পক্ষে যুদ্ধকালীন 
অতিরিক্ত চাহিদা মিটানোসহ যে কোন জরুরী 
অবস্থা মিটানো সম্ভব ছিল। পরিকলিত উপায়ে 
কৃষিপণ্যের উৎপাদন এবং উহার একাংশের 
মাধ্যমে বাফার স্টক গড়িয়া তোলার ষে নীতি 
কোটিল্যের যগে রাম্টু অনুসরণ করিত তাহা 
হইতে তৃতীয় বিশ্বের বহু খাদ্য প্রপীড়িত দেশ- 
» গুলির উল্লেখযোগ্য শিক্ষ নীয় বিষয় আছে। 


কৌটিল্য কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য 
তৎকালীন সময়ে প্রাপ্ত কৃষি যন্ত্রপাতির, 
ব্যবহারের পাশাপাশি উহার উন্নয়নের উপর গুরুত্ব 
আরোপ করেন। তিনি জৌহ নিমিত বিভিন্ন 
কৃষি মন্ত্রপাতির ব্যবহার ও উন্নয়নের জন্য 


», গ্রামাঞ্চলে রাষ্টীয় উদ্যোগে ছোট ছোট কারখানা 


স্থাপনের স্পারিশ করেন। ফসল কাটার যন্ত- 
পাতি, জমি উত্তমভাবে চাষাবাদের জন্য লৌহের 
এজাহায্যে উন্নতমানের লাঙ্গল ইত্যাদি“ তৈরীর 
জন্য তিনি এ ধরণের কারখানা স্থাপনের উপর 
গুরুত্ব আরোপ করেন। এইভাবে তগ্কালীন 
সময়ে কৃষিকাজের উপযোগী যন্ত্রপাতির অভ্ভাব 


(১১১) 


প্রাযাঞ্চলে কখনো হইত না। উৎপাদন রুদ্ধির স্থানের . কাছাকাছি, নদী ছিল, সেখানে খাল - 


জন্য কৌটিল্য সার ব্যবহার ও জল সেচের - কাটার মাধ্যমে জল, সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের 
উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। চষে সব জায়গায় - উপর. গুরুত্ব- দেওয়া হয়। অন্যদিকে গবাদি ্‌ 
চাষাবাদের জন্য জলের অভাব ছিল সেসব পশুর মলম্ত, পচাপাতা, আগাছা ইত্যাদির | 
স্থানে তিনি রাষ্ট্রীয় খরচে পৃক্করিণী, ইদারা, কুয়া. সাহায্যে সার প্রস্তুত করিয়া তাহা উৎপাদন বৃদ্ধির 


৮ 


ইত্যাদি খননের পরামর্শ দেন। আবার যেসব : জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হইত। 


